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হাদীস শাের কিতপয় পিরভাষা

িজলহজ আলী

হাদীস  আরবী  শ।  আরবী  অিভধান  ও কারআেনর ববহার  অযায়ী  ‘হাদীস’  শের অথ-  কথা,  বাণী,  বাতা,  সংবাদ,  িবষয়,
খবর ও বাপার ইতািদ।

‘হাদীস’ ধুমা একিট আিভধািনক শ নয়। মূলতঃ ‘হাদীস’ শিট ইসলােমর এক িবেশষ পিরভাষা। স অযায়ী রাসূল (স.)-
এর কথা, কােজর িববরণ িকংবা কথা, কােজর সমথন এবং অেমাদন িব ও িনভরেযাগ সূে মািণত, ইসলামী পিরভাষায়
তা-ই ‘হাদীস’ নােম অিভিহত।

বাপক অেথ সাহাবীেদর কথা, কাজ ও সমথন এবং তােবয়ীেদর কথা কাজ ও সমথনেকও হাদীস বেল।

িক, সাহাবা, তােবয়ীগেণর ায় তােব তােবয়ীেনর কথা, কাজ ও সমথেনর িববরণও য কারআন হাদীেসর বাখা িবেষণ এবং
বাব পায়েনর দৃিেত িবেশষ পূণ এবং েয়াজনীয় িজিনস, তােত সেহ নই।

যেহতু রাসূেল করীম (স.), সাহাবােয় করাম, তােবয়ী এবং তােব তােবয়ীগেণর কথা কাজ ও সমথন একই মূল িবষয়েক ক
কেরই চিলত, সই জ মাটামুিটভােব সবিলেকই ‘হাদীস’ নােম অিভিহত করা হয়।

িক তবুও শরীয়তী  মযাদার  দৃিেত এই সেবর মেধ  পাথক  থাকায়  েতকিটর জ আলাদা  আলাদা  পিরভাষা  িনধারণ  করা
হেয়েছ। যথা- নবী করীম (স.)-এর কথা কাজ ও অেমাদনেক বলা হয় ‘হাদীস’।

সাহাবােদর কথা কাজ ও অেমাদনেক বলা হয় ‘আছার’। তােবয়ী ও তােব তােবয়ীনেদর কথা কাজ ও অেমাদনেক বলা হয়
‘ফেতায়া’।

হাদীেসর উৎসঃ হযরত মুহাদ (স.) আাহ মেনানীত সবে নবী ও রাসূল িছেলন। সােথ সােথ সবে মাষও িছেলন। এই
জ রাসূল (স.)-এর জীবেনর কাযাবলীেক ’ভােগ ভাগ করা যায়- ক. যা িতিন নবী ও রাসূল পেদর দািয় পালন করার জ
কেরেছন। খ. যা িতিন অ মােষর মত মাষ িহেসেব কেরেছন। যমন – খাওয়া-পরা, চলা-ফরা- ইতািদ। থম ণীর কাজ
সমই  আাহর  িনয়ণাধীেন  সািদত  হেয়েছ।  অব  িতীয়  ণীর  কাজ  এ  ধরেনর  নয়।  হাদীস  সে  বলেত  িগেয়  শাহ
ওলীউাহ দহলবী (র.) বেলন, রাসূলুাহ (স.)-এর হাদীস ধানত ই কােরর-

থম কারঃ যােত তাঁর নবুওত ও রসালেতর (নবী ও রাসূল পেদর) দািয় সকীয় িবষয়সমূহ রেয়েছ। িনিলিখত িবষয়সমূহ
এর অগত-

 ১.  যােত- পরকাল বা  ঊ  জগেতর কান িবষয় রেয়েছ। এর উৎস ওহী। ২.  যােত- এবাদত ও িবিভ েরর সমাজ ববার
িনয়ম - শৃংখলািদ িবষয় রেয়ছ। এর কানিটর উৎস ওহী আর কানিটর উৎস য়ং রাসূলুাহ (স.)-র ইজেতহাদ। িক রাসূলুাহ
(স.)-র ইজেতহাদও ওহীর সমপযােয়র। কননা, আাহ তা‘আলা তাঁর শরীয়ত সেক কান ভুল িসাের ওপর অবান করা
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হেত রা কেরেছন। ৩. যােত- এমন সকল জনকলাণকর ও নীিত কথাসমূহ রেয়েছ, য সকেলর কান সীমা বা সময় িনধািরত
করা হয়িন। (অথাৎ, যা সাবজনীন ও সাবকালীন) যথা, আখলাক বা চির িবষয়ক কথা। এর উৎস সাধারণত তাঁর ইজেতহাদ। ৪.
যােত- কান আমল বা কায অথবা কাযকারেকর ফজীলত বা মহের কথা রেয়েছ। এর কানিটর উৎস ওহী আর কানিটর উৎস
তাঁর ইজেতহাদ।

িতীয়  কারঃ-  যােত  তাঁর  নবুওত  ও  রসালােতর  দািয়ের  অগত  নয়,  এপ  িবষয়াবিল  রেয়েছ।  িনিলিখত
িবষয়াবিল  এর  অগত-  ১.  যােত-  চাষাবাদ  জাতীয়  কান  কথা  রেয়েছ।  যথা-তাবীের  নখেলর  কথা।  ২.  যােত-
িচিকৎসা িবষয়ক কান কথা রেয়েছ। ৩. যােত- কান বর বা জর ণােণর কথা রেয়েছ। যথা, ‘ঘাড়া িকনেত
গভীর কাল রং সাদা কপাল দেখ িকনেব।’ ৪. যােত- স সব কােজর কথা রেয়েছ য সব কাজ িতিন এবাদত েপ
নয়,  বরং  অভাস  বশত  অথবা  সংক  বিতেরেক  ঘটনােম  কেরেছন।  ৫.  যােত-  আরবেদর  মেধ  চিলত
কািহনীসমূেহর  মেধ  তাঁর  কান  কািহনী  বণনার  কথা  রেয়েছ।  যথা,  উেজারা  ও  খারাফার  কািহনী।  ৬.  যােত-
সাবজনীন,  সাবকালীন  নয়  বরং  সমকালীন  কান  িবেশষ  মাসেলহােতর  কথা  রেয়েছ।  যথা,  স  পিরচালনা
কৗশল। ৭. যােত- তাঁর  কান িবেশষ ফয়সালা  বা  িবচার িসাের কথা রেয়েছ। এ সেবর মেধ কানিটর উৎস
তাঁর অিভতা, কানিটর উৎস ধারণা, কানিটর উৎস আদত - অভাস, কানিটর উৎস দশ - থা আর কানিটর
উৎস সামাণ (যথা, িবচার িসা)। (হাদীেসর ত ও ইিতহাস, পৃ-২) থম কার হাদীেসর অসরণ করেত
আমরা বাধ এবং িতীয় কার হাদীসও আমােদর অকরণীয়।
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সাহাবীঃ য বি তার জীবশায় রাসূেল করীম (স.) ক একটুেণর জে হেলও দেখেছন, অত একিট হাদীস বণনা কেরেছন
এবং ঈমােনর সােথ মৃতুবরণ কেরেছন িতিন সাহাবী। কথােলা মশকাত শরীেফর ভাষায় বলা যায়। য বি ঈমােনর সােথ-
ক. রাসূলুাহ (স.)-এর সাহচয  লাভ কেরেছন বা  খ.  তাঁেক দেখেছন এবং তাঁর  একিট হাদীস বণনা  কেরেছন অথবা গ. তাঁেক
একবার দেখেছন এবং ঈমােনর সােথ মৃতুবরণ কেরেছন তাঁেক ‘সাহাবী’ বেল।

তােবয়ীঃ  িযিন বা  যাঁরা  ঈমােনর সােথ কান সাহাবীর সাহচয  লাভ কেরেছন,  তাঁর  িনকট থেক ইসলামী  ান আহরণ কেরেছন
এবং সাহাবীেদর অকরণ অসরণ কেরেছন তাঁেদরেক ‘তােবয়ী’ বেল। কান কান মুহািেসর মেত সাহাবী থেক িযিন অত
একিট হাদীস রওয়ােয়ত কেরেছন।

তােব তােবয়ীঃ একই িনয়ম অযায়ী িযিন বা যাঁরা তােবয়ীেদর সাহচয লাভ কেরেছন বা একটু সমেয়র জেও দেখেছন, তাঁেদর
অকরণ অসরণ কেরেছন এবং ঈমােনর সােথ মৃতুবরণ কেরেছন তাঁরাই ‘তােব তােবয়ী’।

রওয়ােয়তঃ হাদীস বা আছার বণনা করােক ‘রওয়ােয়ত’ বেল।

রাবীঃ হাদীস বা আছার বণনাকারীেক ‘রাবী’ বেল।

রওয়ােয়ত িবল মা’নাঃ অেথর  সহকাের হাদীস বণনা করােক ‘রওয়ােত িবল মা’না বেল। রওয়ােত িবল লবিজিহঃ ব
অথাৎ নবী করীম (স.)-এর সাহাবী, তােবয়ী ও তােব তােবয়ীনেদর মুখিনঃসৃত শ িলসহ হাদীস বণনা করােক ‘রওয়ােয়ত িবল
লবিজিহ’ বেল। এ ধরেনর হাদীেসর  সব চাইেত বশী।

মুনকার  ও  রওয়ােতয়ঃ  য  বল  বণনাকারী  রওয়ােয়ত  বা  হাদীস  তদেপা  সব  বণনাকারীর  রওয়ােতর  পিরপী  হয়  তােক
‘মুনকার রওয়ােয়ত’ বেল।

দরায়াতঃ হাদীেসর মতন বা  মূল  িবষেয় অভরীণ সা  মােণর িভিেত যুির কিপাথের য সমােলাচনা  করা  হয় হাদীস
িবােনর পিরভাষায় তােক দরায়াত বেল। “এটােক হাদীস সমােলাচনার যুি-িভিক িয়াও বলা যেত পাের। এই িয়ার
িবিভ িদক রেয়েছ। তেব এর সারকথা এই য, এেত হাদীেসর মমকথা টুেত কান ভুল, অসত, অবাবতা এবং কারআন ও
সহীহ  হাদীেসর পিরপী  িকছু  থাকেল এই পার যাঁচাই-পরীায় তা  ধরা  পড়েত পাের  না।  অতএব কবল মা এই পিতেত
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যাঁচাই কের কান হাদীস উীণ পেলই তা হণ করা যেত পাের না। এই কারেণ মূল হাদীস (মতন)-হাদীেসর মমবাণীটু তী
বুি  ও  িবেবচনার  মানদে  যাঁচাই  করার  উেে এই  ‘দরায়াত’  িয়ার  েয়াগ  করা  হেয়  থােক।  হাদীস  যাঁচাই  পরীার
বাপাের  ‘দরায়াত’  নীিতর  েয়াগ  ‘রওয়ােয়ত’  নীিতর  মতই  কারআন  ও  হাদীস  সত।  য়ং  আাহ  তায়ালাই  কবলমা
‘রওয়ােতর উপর িনভরশীল কান কথা হণ বা  বজেনর িসা কিরেত িনেষধ কেরেছন। িতিন বরং দরায়াত নীিতর েয়াগ
করেত কারআেনর িবিভ ােন উৎসািহত কেরেছন।” [হাদীস সংকলেনর ইিতহাস-৬৫০ পৃ.]

যমন-  মিদনার  মুনািফকগণ হযরত আেয়শা  (রা.)-এর নােম  ৎসা  রটািল তখন িকছু  সংখক মুসলমানও কান  রকম িবচার
িবেবচনা বােদই তা িবাস কেরন। এেদরেক উে কের আাহপাক কারআেনর এই আয়াত নািযল কেরন, “তামরা যখন স
কথা নেত পেয়িছেল তখন তামরা (েন) কন বলেল না য, এ ধরেনর কথা বলা আমােদর িকছুেতই উিচত নয়। তখন বলা
উিচত িছেলা য, খাদা পিব মহান, এ এক  িমথা কথা ও িবরাট দাষােরাপ ছাড়া আর িকছুই নয়, এ কথা সত হওয়া
িকছুেতই সব নয়।” [সূরা নূর- ৮১ আয়াত]

এখােন বলা হে- যখন এ ধরেনর অিবা সংবাদ পৗঁেছিছল তখনই তা িমথা বেল উিড়েয় দয়া উিচৎ িছেলা এবং এর চার-
সার ব করাও জরী িছেলা। তাৎিণকভােব সিঠক িসা নয়ার এই ানই দরায়াত নীিতর েয়াগ। দরায়াত িয়ার
মূল নীিতেলা হেলা-
১. হাদীস- কারআেনর  দলীেলর িবপরীত হেব না।

২. হাদীস- মুতাওয়ািতর সূে মািণত সূােতর িবপরীত হেব না।

৩. হাদীস- সাহাবােয় িকরােমর  ও অকাট ইমার িবপরীত হেব না।

৪. হাদীস-  িবেবক বুির িবপরীত হেব না।

৫. হাদীস- শরীয়েতর িচর সমিথত ও সবসত নীিতর িবপরীত হেব না।

৬. কান হাদীস িব ও িনভুল গৃহীত হাদীেসর িবপরীত হেব না।

৭. হাদীেসর ভাষা আরবী ভাষার রীিত নীিতর িবপরীত হেব না। কননা নবী করীম (স.) কান কথাই আরবী নীিত-নীিতর িবপরীত
ভাষায় বেলন িন।

৮. হাদীস-এমন কান অথ কাশ করেব না, যা অত হাকর, নবীর মযাদা িবনকারী।

মরিব আনঃ যার িনকট থেক হাদীস বা আছার বণনা করা হয় তােক ‘মরিব আন’ বেল।

সনদঃ  হাদীেসর  মূল  কথাটু  য  সূ  ও  য  বণনা  পররা  ধারায়    সংকলনকারী  পয  পৗঁেছেছ  তােক  ইলেম  হাদীেসর
পিরভাষায়  সনদ  বেল।

ইসনাদঃ মুেখ মুেখ হাদীেসর সনদ আবৃিত করােক ‘ইসনাদ’ বেল। মতনঃ সনদ বােদ মূল কথা ও তার শসমূহ হে ‘মতন’।

রজালঃ হাদীেসর রাবী সমিেক ‘রজাল’ বেল।

আসমাউর  রজালঃ  য  শাে  রাবীেদর  জীবন  বৃা  বণনা  করা  হেয়েছ  তােক  ‘আসমাউর  রজাল’  বেল।  আসমাউর  রজাল
সেক ডঃ নগার তাঁর “লাইফ অব মুহাদ” ের ভূিমকায় িলেখেছন- িনয়ায় এমন কান জািত দখা যায়িন এবং আজও
নই যারা মুসলমানেদর ায় ‘আসমাউর রজােলর’ িবরাট ত ভাার আিবার কেরেছ। আর এর বেদৗলেত আজ পাঁচ লাখ
লােকর িববরণ জানা যেত পাের।

আদালতঃ মােষর িভতেরর য আিদম শি তাঁেক ‘তাকওয়া’ ও ‘মওত’ অবলন করেত (এবং িমথা আচরণ থেক িবরত
রাখেত) উু কের তােক ‘আদালত’ বেল। ‘তাকওয়া’  অেথ  এখােন িশরক, বদাআত িফক ও কৃিত কবীরা  এবং বারবার
করা  ছাগীরা  নাহ খেক বঁেচ  থাকােক বুঝায়,  ‘মওত’ সবকার বদ রসম রওয়াজ থেক দূের  থাকােক বুঝায়’ যিদও তা
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মুবাহ হয়। উদাহরণ প বলা যায় - হােট বাজাের কাে পানাহার করা বা রাা ঘােট াব করা ইতািদ।

আ’দলঃ স য বি ‘তাকওয়া’ ও ‘মওত’ অজন করেত সম হেয়েছন তাঁেক আ’দল বেল অথাৎ িযিন

১. হাদীস সেক িমথাবাদী বেল িতপ হনিন,

২. সাধারণ কাজ কারবােরর িমথাবাদী বেল কখেনা সাব হনিন,

৩. অাতানাম অপিরিচত অথাৎ দাষ ণ িবচােরর জ যার জীবনী জানা যায় িন এপ লাকও নন,

৪. ব-আমল ফােছকও নন, অথবা

৫. বদ-এেতকাদ বদাআতীয়ও নন তােক আ’দল বেল।

মুহাদিসগেণর  মেত  হাদীস  বণনার  ে  সাহাবীগণ  কান  কার  িমথার  আয়  ননিন।  তাই  তাঁেদর  সব  ীকৃত  মত  হে-
“সকল সাহাবীই আ’দল অথাৎ সতবাদী।

জবতঃ জবত হেলা সই শি যা মােষর ত ও িলিখত িজিনেসর িবাস থেক রা কের অথাৎ ৃিতপেট জাগিরত কের ব
যখন তখন অপেরর িনকট পৗঁছােত পাের।

জােবতঃ য বি জবত ণস তাঁেক ‘জােবত’ বেল। ছকাহঃ য বির মেধ আ’দল ণ পিরপূণভােব পাওয়া যােব তােক
‘ছকাহ’ বেল।

আসহােব  ফাঃ  য  সম সাহাবী  সব সময় রাসূল  (স.)-এর সাহচেয  থাকেতন অথাৎ  রাসূেলর  (স.)-এর সরাসির  তাবধােন
িছেলন এবং তার আেদশ িনেষধ নেতন ও ক করেতন এই িনিদ সংখক সাহাবীেক ‘আসহােব ফা’ বেল।

মুহািসঃ িযিন হাদীস শাে পিত অথাৎ িবেশষ যা িবশারদ। িযিন হাদীস চচা  কেরন এবং ব সখক হাদীেসর সনদ মতন
সেক িবেশষ ান রােখন তােকই মুহািস বেল। মুহািসগণ হাদীস শাের ওপর গেবষণায় িনেয়ািজত থােকন।

শায়খঃ িযিন হাদীস িশা দন সই রাবীেক তার শাগিরেদর তুলনায় ‘শায়খ’ বেল।

হােফজঃ িযিন সনদ ও মতেনর সম বৃাসহ একল হাদীস আয় বা মুখ কেরেছন তােক ‘হােফজ’ বা ‘হােফেজ হাদীস’
বেল।

াতঃ িযিন সনদ ও মতেনর সম বৃা সহ িতন ল হাদীস মুখ বা আয় কেরেছন তােক াত’ বা ‘াতুল ইসলাম’
বেল।

হােকমঃ  িযিন  সনদ  ও  মতেনর  সম  বৃাসহ  সম  হাদীস  আয়  কেরেছন  তাঁেক  ‘হােকম’  বেল।  ফকীহঃ  যারা  হাদীেসর
আইনগত  িদক  পযােলাচনা  কেরেছন  তােদরেক  ‘ফকীহ’  বেল।

মাতাকােমীনঃ য সম বিগণ হাদীস সিকত দাশিনক তথ পশ কেরেছন তােদরেক ‘মাতাকােমীন’ বেল।

শায়খাইনঃ  ইমাম  বাখারী  ও  মুসিলমেক  একে  ‘শায়খাইন’  বেল।  (এখােন  একটা  কথা  জেন  রাখা  ভাল  য,  খালাফােয়
রােশদীেনর  মেধ  শায়খাইন  বলেত  হযরত  আবুবকর  িছীক  (রা.)  হযরত  ওমর  (রা.)-  কই  বুঝায়।  এভােব  হানাফী  ফকায়
শায়খাইন  বলেত  ইমাম  আবু  হািনফা  ও  ইমাম  আবু  ইউফেকই  বুঝায়)।

সহাহ  সাঃ  য  ছয়খানা  হাদীস   ইসলােমর  ইিতহােস  অিধকতর িব বেল মািণত হেয়েছ  তােক ‘ছহাহ  ছা’  বেল।
এিল হে- ১. বাখারী শরীফ ২. মুসিলম শরীফ ৩. আবু দাউদ শরীফ ৪. িতরিমজী শরীফ ৫. নাছায়ী শরীফ ৬. ইবেন মাজাহ
শরীফ। িক মুসিলম িবে ষ নেরর হাদীস  কান খানা হেব এ িনেয় বশ মতেভদ আেছ। িবিশ আেলমগেণর অেনেকই
ইবেন মাজাহর েল ‘মাআা ইমাম মােলক’ক আবার কউ কউ ‘ছুনােন দােরমীেক’ই সহাহ ছার শামীল কেরন।
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সহীহাইনঃ  হাদীস  শাে  বাখারী  শরীফ ও মুসিলম  শরীেফর  ান  সব  উে।  তাই  বাখারী  শরীফ ও মুসিলম  শরীফেক একে
‘সহীহহাইন’ বেল।

নােন আরবাঃ সহাহ সার অগত অপর চারখািন হাদীস  (আবু দাউদ, িতরিমজী, নাছায়ী ও ইবেন মাজাহ) ক এক সে
‘ছুনােন আরবা’ বেল।

মাাফান আলাইেহঃ যিদ কান হাদীস একই সাহাবীর িনকট হেত ইমাম বাখারী ও মুসিলম উভয় হণ কের থােকন তেব সই
হাদীসেক ‘মাাফান আলাইেহ’ বেল।

সূঃ দ কাশন কতৃক কািশত “হাদীেসর পিরভাষা” 

 

িজলহজ আলী


